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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি scs
আমি পারিনে।
কাল বেড়াতে এসেছিল ঘোষালদের মেজোবউ, আশা গল্প করতে করতে সযত্নে তার চুল বেঁধে দিয়েছিল।
অগত্যা কী আর করে, সাধনাকে বলতে হয়, আচ্ছা যাই, উনুন ধরাবো।
আচ্ছা।
প্ৰাণটা জুলে পুড়ে যায় সাধনার। আজকেই ও বেলা কড়াইসুদ্ধ মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দেবার সময ভাপ লেগে কিছুক্ষণ তার হাত যেমন জুলে পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল।
না। আপসের ভরসা নেই, এ অশাস্তির হাত থেকে তার রেহাই নেই। নিজেব মনটা ঝেডে মুছে সাফ করে সে যদি যেচে নত হযে আপস করতে যায়, তার অপমানটাই তাতে বেশি হবে, আবও সে ছোটােই হয়ে যাবে শুধু, তাছাড়া কোনো লাভ হবে না।
তাকে ভুল বুঝবে মানুষ, ভাববে যে তার বুঝি কোনো মতলব আছে ! এ জগতে বোঝাপড়া নেই। যে যেমন বোঝে সেটাই আঁকড়ে থাকবে। গভীর হতাশা বোধ করে সাধনা। জীবন নয়, এ যেন একটা যন্ত্র। নিজের ধরাবাধা নিযমে একভাশে পাক খেয়ে চলবে, কারও সাধ্য নেই। এতটুকু এদিক ওদিক করে।
হৃদয় মনের কোনো মূল্য নেই। এই যান্ত্রিক জীবনে। নইলে হাসিমুখে ছাড়া কথা ছিল না যে বাখাল আর তার মধ্যে, একটু মুখভােব কবলে পাঁচ মিনিটে যে রাখাল তার মুখে হাসি ফুটিযে ছাড়ত, সেই বাখাল নিজে আঘাত দিযে তাকে আহত করেও অনায়াসে তাকে উপেক্ষা করে চলেছে !
সকাল সকাল রাখালকে বাড়ি ফিরতে দেখে বুঝি আশা জাগে সাধনার। কিছু হল নাকি ? कीं । চাকরিটা কীসের ? জোচুরি করে জেলে যাবার। সাধনার মুখ ছোটাে হযে যায়। ব্যাপারটা কী হল বলো না ? বলব। আবার কী ? নিজেরা একটা ফাঁদে পড়েছে, আমায় জবাই করে বাঁচবার মতলব ছিল। নইলে যেচে কেউ চাকরি দিতে চায় ?
তার সঙ্গে ভালো করে কথাও কি বলতে চায় না রাখাল ? তার আগ্রহ টের পায না ? এমন ভাসাভাসা জবাব দেবার নইলে আর কী মানে থাকতে পাবে !
অনেক কথা বলার ছিল সাধনার। কিন্তু তার সঙ্গে যার কথা বলার সাধ নেই তাকে নিজের কথা গায়ের জোরে যেচে যেচে শুনিয়ে আর লাভ কী ? যেচে তাকে চাকরি দিতে চাওয়ার মধ্যে মতলব ছিল রাজীবের, কিন্তু সে যা ভেবেছিল সে রকম মতলব নয়, অন্য মতলব ছিল, এ প্রমাণ পেয়ে কি একটু নরম হওয়া উচিত ছিল না রাখালের ? যে বিশ্ৰী মতলবের ইঙ্গিত সে আজকেই করেছিল চাকরিটার খোঁজে বেরোবার আগে, সে কথা মনে করে সাধনার কাছে একটু লজ্জা পাওয়াও कि ऐउि छिल न्ा एठान्न ?
&রবার বিয়েতে যাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বলে কী সম্পর্ক চুকে গিয়েছে তাদেব ! এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাতে হয়।
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